
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/২১২

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
So মানিক রচনাসমগ্র
কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও ! সুমতিদের মতো মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয়। —ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারি শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে যায়, বিনা প্ৰতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে ঘর আর বর !
প্ৰাণটা জুলে যায় সাধনার।
আরও জুলে যায় নীলাম্বরী শাড়ি পরে শোভাকে আজ এক বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে।
দিদি আপনাকে যেতে বলেছে।
তা নয় বলেছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো ?
আমি একটু নামিতাদের বাড়ি যাব।
সাধনা হেসে বলে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বুঝি বেরিয়েছ ঘব ছেড়ে ? খুব ফুর্তি হয়েছে,
শোভার নত চোখ আর মৃদু হাসি দেখে গালে তার একটা চড় মারতে সাধ হয়। সাধনার ! মুখভার করার প্রতিবাদটুকুও জানাতে পারে না ? ওর মনে ঢেউ ওঠে না ছাই হয় ! ওর ভাগ্য-মানা মনের ডোবায় ঢেউ তোলার সাধ্য নেই। কালবৈশাখী ঝড়েরও ! নিজের বেলা যে রকম বিয়ের কথা ভাবতেও তার ঘেন্না হয়, সেই বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে সেজোগুজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে।--জগৎকে যেন জানিয়ে দিতে চায় যে এতদিনে গতি হল তার ! দুর্গার কথা সে ভাবে। ঘর-হারানো গরিব পরিবাবের মেয়ে পাঁচশ টাকার বিয়েতে শুধু বর পেয়েছে, ঘর-হারানো বর। ঘবের চেয়ে বড়ো হয়ে থেকেছে৷ মানুষ। ঘর ভেঙে পড়ার অভিশাপ কি তবে আজ দরকার শোভার মতো মেয়েদের নিজেকে মানুষ বলে জানতে পারার জন্য ?
এতই বিতৃষ্ণা জন্মে মেয়েটার উপর, মানুষ হিসাবে এতই সে তুচ্ছ হয়ে যায়। তার কাছে যে তার কথা ভাববার প্রয়োজনও যেন তার ফুরিয়ে যায়।
নিজের এবং অন্যান্য জীবনের বিচিত্ৰ সুখ দুঃখ সংঘাত যে আলোড়ন তোলে তার মনে শোভা তার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে বাতিল হযে যায়।
আশা কী বোঝাপড়া করেছে সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুই সে খুলে বলেনি। সাধনাকে । গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করার সংকোচটাও সাধনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।
তবে মনে হয়, তার পরামর্শই গ্রহণ করেছে। আশা। নরম হয়ে বিনীতা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছে।
পরিবর্তন বিশেষ কিছুই ঘটেনি সংসারযাত্রায়, সব দিক দিয়ে যে কঠোর আত্ম-নির্যাতনের ব্যবস্থা চালু করেছিল আশা সেটা মোটামুটি এখনও বজায় আছে, সঞ্জীব শুধু ভয়ে ভয়ে যেন আশার নতুন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বাজার থেকে আনছে একটু মাছ, কালোবাজার থেকে আনিছে पू-qकलन 5ांव। 丛
একখানা নতুন শাড়িও সে কিনে দিয়েছে। আশাকে। আশা চুপচাপ মাছটুকু রাঁধছে, হাঁড়িতে চাল চড়াচ্ছে পেট ভরে খাওয়ার মতো, নতুন শাড়িটা গায়ে জড়াচ্ছে।
জিজ্ঞাসাও করছে না তুমি টাকা পেলে কোথায়, মুখ ফুটে প্রতিবাদও জানাচ্ছে না। মুখখানা তার হয়ে আছে স্নান এবং গভীর। কথা সে বলছে আরও কম। সঞ্জীব যা বলে যা করে। তাই সই, তার কিছু বলারও নেই করারও নেই।
নীরবে নিজের মনে নিজের কড়া দুঃখ ক্ষোভ আর বিদ্রোহের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখছে।
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